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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
W08 S মানিক রচনাসমগ্ৰ
নাজিমকে ঘরে এনে সে যেন মাসিরই এমন ক্ষতি করেছে যার পুরণ নেই। প্রতিশোধ নিতে মাসি তাই খেপে গেছে।
অথচ রাতের ব্যাপারটা মাসি কেন রটিয়ে দেয় না। দুৰ্গা বুঝতে পারে না। যা দিনকাল, যে কাণ্ড চলছে শহরে চারিদিকে, তাতে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘরে সে রাতে নাজিমকে এনেছিল জানলে বস্তির মানুষ এখান থেকে তার বাস না উঠিয়ে ছাড়বে না। এ শত্ৰুতাটা মাসি অনায়াসেই করতে পারে। গায়ের জ্বালায় যা-তা বলে বেড়াচ্ছে, তাকে শাসাচ্ছে শাপছে অথচ আসল কথাটা মুখ দিয়ে বার করছে না। মাসির দিক থেকে এটা আরও বেশি ভয়ের কারণ হয়েছে দুর্গার। কে জানে, কী মতলব ऐडैाछाछ भनेि !
বিী-রা কামাই করলে মণির গা জ্বালা করে। বিশেষত এখন যেচে ঘরকন্নার দায়িত্ব ঘাড়ে নেওয়ায় তার দারুণ খাটুনি চলছিল। পরদিন দুর্গ যখন দেরি করে কাজে এল, মণি মনে মনে অনেকগুলি কড়া কড়া ধমক আউড়ে নিচ্ছিল। দুর্গার সাদাটে শূকনো মুখ দেখে গলার কাছে উঠে আসা গালগুলি তাকে প্রায় টেকি গেলার মতো গিলে ফেলতে হয়। কিন্তু একটা উদগার সে ছাড়ে।
বলে, সত্যি। তবে অসুখ হয়েছিল, শখের কামাই নয় ! দুৰ্গা বলে, শখ করে কেউ কামাই করে ? মণি ঝালের সুরে বলে, তোমরাই কর, একবার ছেড়ে দশবার । ঝিদের এই একটা বিচ্ছিরি ব্যারাম আছে। বাবা !
তারপর উদার সুরে যোগ দেয়, যাই হােক, তুমি যে ফাকি দিয়ে কামাই করনি তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি দুর্গ।
দুর্গার গা জুলে যায়। তার কথার ধরনে। স্থিরচােখে চেয়ে বঁকা হাসি হেসে সে বলে, খুশি হয়েছে নকি ? তবে দুটাকা মাইনে বাড়িয়ে দাও !
তোদের খালি মইনে বাড়াও, মইনে বাড়াও ! মুখে আর কথা নেইণ কী হয়েছিল তোর, এক দিনে এমন চেহারা করেছিস ? ?
ওরে মা রে বাবা রে ! সে কথা শুনলে তুমি ভিরমি যাবে। কাল মোকে মামদে ভূতে ধরেছিল বউদি, আসল মামদো !
রাগে মণি লাল হয়ে যায়। একটা ঝিরও তার সঙ্গে ইয়ার্কি দেবার তামাশা করার স্পর্ধা হয় ! এককঁাড়ি বাসন নিয়ে দুৰ্গা কলতলায় মাজতে বসেছে, আবির্ভাব ঘটে তার মাসি প্রমদার। মণি তরকারি কুটছিল, হাত তিনেক তফাতে বসে প্রমদা বলে, একটা ভারী বিশেষ কথা বলতে gët, si {
সে যেন নেতিয়ে পড়েছে। সে যেন খবর দিতে এসেছে যে জগৎ সংসার শেষ হয়ে গেছে কিংবা যায়-যায় হয়েছে, আর বেঁচে থেকে লাভ নেই !
के कथों वांछ ? এই যে বলি। বড়ো দুঃখের কথা, বড়ো খারাপ কথা মা। বলতে মন চায় না মোটে। মায়ের পেটের বুনের পেটের মেয়ে তো। তা জেনেশুনে চুপ করেই বা রই কী করে ? মানষের জাত-ধম্মো নষ্ট করিয়ে চিরটা কাল নরকে ডুবাব ?
নরকে তো তোমরা ডুবেই আছ। কী বলবে বলে চট করে। মা গো, তুমি রাগ করেছ ? বুঝেছি মা, এই দুগগা ছুড়ির জন্য তোমার মেজাজ ভালো নেই। ওই বজাতটার কথাই বলতে এসেছি মা।
মাইনে বাড়াতে হবে ? এই সেদিন এসে ঝগড়া করে। দুটাকা বাড়িয়ে নিয়েছ, আর এক পয়সাও বাড়াতে পারব না, আগে থেকে বলে রাখছি। না পোষায় কাজ ছেড়ে দিক।
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